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সূরা আন'আম; আয়াত ২০-২৪

-সূরা আন’আেমর ২০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

تيَْنَاهُمُ الْكَِابَ يَعْرفُِونهَُ كَمَا يَعْرفُِونَ أبَْنَاءَهُمُ الذِنَ خَسِروُا أنَْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الذِنَ آَ

ইহুিদ ও খ্িরস্টানরা) যােদরেক আিম আসমািন িকতাব িদেয়িছ তারা তােক (মুহাম্মদ সা.েক) েচেন, েযমিনভােব তােদর)"
(সন্তানেদরেক েচেন। যারা িনেজেদরেক ক্ষিতর মধ্েয েফেলেছ, তারা ঈমান আনেব না।" (৬:২০

এ আয়াতিটর সঙ্েগ সূরা বাকারার ১৪৬ নম্বর আয়ােতর িমল রেয়েছ। এ আয়ােত বলা হচ্েছ, িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
এর যুেগ েযসব খ্িরষ্টান ও ইহুিদ বসবাস করেতন, তারা তােক খুব ভােলাভােব িচনেতন। েযমিনভােব একজন বাবা বা মা
তার  সন্তানেক  ভােলাভােব  েচেনন।  সব  বাবা-মাই  তার  সন্তােনর  খুিটনািট  িবষয়  সম্পর্েক  অবিহত।  কারণ  ইসলােমর
নবীর  নাম  ও  আলামত  ঐশী  গ্রন্থ  তাওরাত  ও  ইঞ্িজেল  এেসেছ  এবং  আহেল  িকতােবর  অনুসারী  মনীষীরাও  হযরত  মুহাম্মদ
(সা.) েক আল্লাহর রাসূল িহেসেব তুেল ধের সাক্ষ্য িদেয়েছন। এ আয়ােতর েশষ িদেক বলা হচ্েছ, যারা সত্যেক স্বীকার
করেত  ও  ঈমান  আনেত  প্রস্তত  নন,  তারা  েযন  এটা  না  ভােব  েয,  ঈমান  না  আনার  ফেল  ইসলাম  ও  এর  রাসূেলর  ক্ষিত  হেয়
যাচ্েছ। আসেল যারা ঈমান আনেলা না, তারাই ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছ এবং িনেজেদর আধ্যাত্িমক পূর্ণতা ও িবকােশর পেথ

বাধা সৃষ্িট করেছ।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  সত্যেক  েচনা  ও  জানাই  যেথষ্ট  নয়  বরং  সত্যেক  েমেন  িনেয়  েস  অনুযায়ী  কাজ  করাটাই  সবেচেয়  বড়  িবষয়।  অেনেকই
হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  েক  আল্লাহর  রাসূল  িহেসেব  িনশ্িচত  হওয়ার  পরও  দাম্িভক  মেনাভােবর  কারেণ  ইসলাম  ধর্মেক

েমেন িনেত চায় না।

দুই.  পিবত্র  কুরআেনর  দৃষ্িটেত,  আত্িমক  ক্ষিতই  হচ্েছ  মানুেষর  সবেচেয়  বড়  ক্ষিত,যা   অর্থৈনিতক  তথা  পার্িথব
ক্ষিতর  েচেয়ও  মারাত্মক।  আধ্যাত্িমক  ও  আত্িমক  পূর্ণতা  লােভ  ব্যর্থ  হেল  মানুষ  ইহকােল  েযমন  ক্ষিতর  িশকার

  েতমিন পরকােলও ক্ষিতগ্রস্ত হয়।

-সূরা আন’আেমর ২১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بَ بآِيََاِهِ إنِهُ لاَ يُفْلحُِ الظالمُِونَ هِ كَذِبًا أوَْ كَذنِ افْترََى عَلَى الل وَمَنْ أظَْلَمُ مِم

আর  তার  েচেয়  অিধক  জািলম  েক  হেত  পাের  েয  আল্লাহর  সম্পর্েক  িমথ্যা  রচনা  কের  এবং  তার  আয়াতসমূহেক"
(প্রত্যাখ্যান  কের?  িনঃসন্েদেহ  জািলমরা  কখেনা  সফল  হেব  না।"  (৬:২১



গত আয়ােতর ধারাবািহকতায় এখােন বলা হচ্েছ, িচন্তা-েচতনা ও ধর্ম-িবশ্বােসর ক্েষত্ের জুলুমই হচ্েছ সবেচেয় বড়
অন্যায়।  িশরক  করা  বা  িনেজেক  আল্লাহর  সমকক্ষ  িহেসেব  দাঁড়  করােনার  মাধ্যেম  জুলুম  করা  হচ্েছ।  মানব  জািতেক
সৎপেথ পিরচালনার জন্য েযসব আয়াত নািজল হেয়েছ,  েসগুেলােক প্রত্যাখ্যান করাও এ ধরেনরই অন্যায়। মানবািধকার
লংঘন  এবং  সামািজক  অিবচার  েকােনাভােবই  গ্রহণেযাগ্য  নয়  এবং  তা  খুবই  অপছন্দনীয়।  আর  এসব  সামািজক  অন্যায়  ও
অিবচােরর  উৎসমূেল  রেয়েছ  িশরক  বা  অংশীবাদ।  আল্লাহেক  অস্বীকার  বা  তার  সঙ্েগ  কাউেক  শরীক  করার  মাধ্যেম
মানবািধকার লংঘেনর ক্েষত্র ৈতির করা হয়। েকউ যিদ েকবিল আল্লাহর এবাদত কের এবং িনেজেক আল্লাহর বান্দা বেল
মেন  কের  ও  রাসূেলর  িশক্ষােক  অনুসরণ  কের,  তাহেল  েস  কখেনাই  অন্েযর  অিধকার  লংঘন  করেব  না।  কারণ  ঈমানদার

ব্যক্িতরা  জােনন  েয,  ঐশী  ধর্মগুেলা  সব  সময়  মানুেষর  অিধকার  রক্ষার  ওপর  গুরুত্ব  আেরাপ  কেরেছ।

এই  আয়ােতর  েশষাংেশ  বলা  হচ্েছ,  অন্যায়কারীরা  েযন  এটা  না  ভােব  েয,  তারা  তােদর  অন্যায়  আচার-আচরণ  ও  িচন্তা-
দর্শেনর  মাধ্যেম  কল্যাণ  অর্জন  করেত  পারেব।  কারণ,  অন্যায়  ও  অপরােধর  মাধ্যেম  মানুষ  কখেনাই  ভােলা  েকােনা

ফলাফল েপেত পাের না। েকােনা িদন পােবও না।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  অংশীবাদ  ও  আল্লাহর  প্রিত  অিবশ্বাস  হচ্েছ  সব  ধরেনর  আগ্রাসন  ও  জুলুেমর  উৎস।  এর  ফেল  ব্যক্িত,  সমাজ  এবং
নবী-রাসূলেদর  অিধকার  লংঘন  করা  হয়।  এ  ধরেনর  ব্যক্িত  আধ্যাত্িমক  পূর্ণতা  লাভ  েথেক  িনেজেক  বঞ্িচত  রাখার
মাধ্যেম িনেজর ওপর জুলুম কের। একত্ববাদেক প্রত্যাখ্যােনর মাধ্যেম সমােজর ওপর জুলুম কের এবং নবী-রাসূলেদর

শ্রম ও প্রেচষ্টােক উেপক্ষা করার মাধ্যেম নবী-রাসূলেদর ওপর জুলুম কের।

দুই. িমথ্যাচার এবং সত্যেক প্রত্যাখ্যান করার মেতা িবষয়গুেলা মানুেষর কল্যাণ ও মুক্িতর পেথ বাধা সৃষ্িট
কের।

-সূরা আন’আেমর ২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وََوْمَ نحَْشُرهُُمْ جَمِيعًا ثمُ نقَُولُ للِذِنَ أشَْركَُوا أَْنَ شُركََاؤُكُمُ الذِنَ كُنْتمُْ َزْعُمُونَ ((22

আর েসিদন আিম তােদর সবাইেক একত্িরত করেবা,এরপর মুশিরকেদর বলেবা- ‘েকাথায় তারা- যােদরেক েতামরা (ইবাদেত)"
(আমার শিরক মেন করেত?’ (৬:২২

মুশিরকরা  আসেল  পৃিথবীেতও  প্রকৃত  কল্যাণ  লাভ  কের  না।  এছাড়া  পুণরুত্থান  িদবেসও  তারা  শূন্য  হােত  উপস্িথত
হেব।  েসখােন  তার  েকান  আশ্রয়  বা  অবলম্বন  েনই।  কারণ  তারা  পৃিথবীেত  যােদর  ওপর  িনর্ভর  করেতা  এবং  যােদরেক
েখাদার  স্থােন  বিসেয়িছল  ও  সব  শক্িতর  উৎস  মেন  করেতা,  িকয়ামেতর  িদন  তারা  তােদর  জন্য  িকছুই  করেত  পারেব  না।

তােদর উপাস্যরাই েসিদন আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেব।

,এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. পৃিথবীেত এমন েকােনা বস্তু বা ব্যক্িতর ওপর িনর্ভরশীল হওয়া যােব না, েয বস্তু বা ব্যক্িত পরকােল আমােদর



জন্য েকােনা িকছুই করেত পারেব না।

দুই.িশরক বা অংশীবাদ-অলীক কল্পনা ব্যিতত আর িকছু নয়। িকয়ামেতর িদন এ িবষয়িট সবার সামেনই আেরা স্পষ্ট হেব।

-সূরা আন’আেমর ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 ثمُ لَمْ َكُنْ فِْنَتهُُمْ إلاِ أنَْ قَالُوا وَاللهِ ربَنَا مَا كُنا مُشْركِِنَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أنَْفُسِهِمْ وَضَل عَنْهُمْ مَا كَانوُا
يَفْترَوُنَ

অতপর এটা ছাড়া তােদর বলার আর েকান িকছুই থাকেব না েয, ‘আল্লাহর শপথ! েহ আমােদর প্রিতপালক! আমরা েতা মুশিরক"
(িছলাম না।" (৬:২৩

েহ রাসূল) েদেখা! তারা িকভােব িনেজরাই িনেজেদর অস্বীকার করেছ। আল্লাহেক জিড়েয় তারা েয িমথ্যা বলেতা, তা)"
(তােদর েথেক উধাও হেয় যােব।" (৬:২৪

এ  আয়ােত  িকয়ামত  বা  পুণরুত্থান  িদবেস  আল্লাহর  আদালেত  মুশিরকেদর  িবচােরর  একিট  িচত্র  তুেল  ধের  বলা  হচ্েছ,
যারা পৃিথবীেত প্েরমমুগ্ধ হেয় অেনক কাল্পিনক উপাস্েযর উপাসনা করেতা, তারা েসখােন ভ্রান্িতর ঘুম েথেক েজেগ
ওঠেব এবং সত্যেক উপলব্িধ করেব। এ অবস্থায় তারা আর েকােনা অজুহাত খুেজ না েপেয় বলেত থাকেব- আমরা এ অবস্থা
েথেক ক্লান্ত, এখন আর আমরা মুশিরক নই। তারা একত্ববাদীেদর বলেব,  আমরাও এখন আপনােদর মেতা আল্লাহেক একমাত্র
মাবুদ বেল মেন কির। এ অবস্থায় তারা পুণরুত্থান িদবেস িনেজেদর ভুল পথ ও িমথ্যাচারেক অস্বীকার করেব এবং সিঠক

পেথ আসেত চাইেব। িকন্তু তােত কী লাভ? সময় ও সুেযাগেতা আেগই চেল েগেছ।

-এ আয়াত দু’িটর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. পুণরুত্থান িদবেস ক্ষমা প্রার্থনা কেরা এবং েকােনা প্রিতশ্রুিত িদেয় কাজ হেব না।

দুই. আমােদর এমন েকান কাজ করা উিচত হেব না েয, পরকােল িনেজই িনেজর িবরুদ্েধ কথা বলেত বাধ্য হই। আমরা যােত
পৃিথবীর কাজকর্ম ও জীবন প্রণালীর ব্যাপাের আফেসাস করেত বাধ্য না হই, েস িবষয়িট মেন রাখেত হেব।

িতন.  পৃিথবীেত  মানুষ  আল্লাহ  ছাড়া  েযসব  বস্তু  বা  ব্যক্িতর  ওপর  িনর্ভর  কের,  িকয়ামেতর  িদন  েসগুেলার  েকােনা
মূল্য থাকেব না। েসখােন আল্লাহ ছাড়া আর কােরা কােছ আশ্রয় েনয়ার উপায় থাকেব না।


